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						উইকিসংকলন থেকে

					

					


					
					
					এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
88 to মানিক রচনাসমগ্ৰ
কিন্তু এ সব কথা ভাবলে কি চলবে আজ ? না, নিজের মান-অপমানের প্রশ্ন আজ বড়ো করা যাবে। भी !
মানব ভাগ্য মানে না। কিন্তু ইন্দ্ৰজিতেব বাড়ির সামনে খান-পনেরো মোটরগাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার মনে হয়, যারা ভাগ্য মানে আর অনিয়ম মেনে চলে, তারা যেন এতগুলি মোটরের নীরব হর্ন আর নীরব ইঞ্জিনের ভাষায় স্পষ্ট ঘোষণা করছে।--দিদির বাড়ি হােক, গেট পার হয়ে না ! দিদিকে না জানিয়ে আজকের দিনে এ সময় তোমার আসা উচিত হয়নি। দিদি রেগে যাবে!
খান পনেরো নতুন পুরানো প্ৰাইভেট গাড়ি তো শুধু নয, ট্যাক্সিও কত অতিথি পৌঁছে দিয়েছে ঠিক নেই।
ট্রামে-বাসে চেপে বুদ্ধির কারবারি নরনারীও নিশ্চয় এসেছে কয়েকজন। মোটর চেপে এসেছে যে জ্ঞানী-বিজ্ঞানী তাদেব সঙ্গে, সমান ভাবের চেযে বরং বেশি তেজেব সঙ্গে সূক্ষ্ম বিষয়ে তর্ক বলার অধিকার আছে ট্রাম-বাসে চেপে আসা জ্ঞানী-বিজ্ঞানীদের।
তর্কের স্কুল বিষয়ে তাদের হার মেনে নেওয়াটাই নিয়ম। সূক্ষ্ম বিষয়ে সতেজে তর্ক করে স্কুল বিষয়ে হার মেনে নেওয়াটা তারাও যেন সুখেব সঙ্গে, আরামের সঙ্গে, মেনে নেয়।
এ রকম কত আসরে মানব অংশ নিযেছে, মজা দেখেছে, মজা করেছে ! দিদি রেগে টং হয়ে যেত তার ব্যবহারে। এই বেশে এই চেহারা নিয়ে আজ এ সময় সমাগত মার্জিত ভদ্র অতিথিদের মধ্যে তাকে হাজির হতে দেখে মাধবীর মূৰ্ছি যাওয়া আশ্চর্য নয় ।
কিন্তু এ সব চিস্তার অবসর কই ? প্রতিটি মুহূর্ত পুতুলকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। মরণের দিকে—শুধু টাকা থাকলেই যে-মরণকে অনায়াসে ঠেকানো যায় !
আর দ্বিধা না করে মানব ভিতরে যায়। যেখানে চোখ ঝলসানো বেশ আর পরিবেশের মধ্যে নারী ও পুরুষমানুষগুলিকে চেনাই যাচ্ছে না মানুষ বলে !
ইন্দ্ৰজিৎ কথা বলছিল অদ্ভুত রকমের, ভেলভেটব মতো দেখতে এবং নিমন্ত্রিত প্ৰায সকলেরই অজানা বস্তু দিয়ে তৈরি, সুটপরা বিদেশি মানুষটার সঙ্গে। তার দিকে এক নজর তাকিয়ে মাধবীর দিকে চেয়ে মৃদু হেসে ইন্দ্ৰজিৎ মুখ ফিরিয়ে নেয়।
একটু যে চোখের ইশারা করবে। তাকে সে সুযোগও মাধবী পায না। এই বেশে এইভাবে তার ভাই যে আজ এখানে হাজির হয়েছে, এ দুর্ঘটনা সে সামলে নেবে,--- ইন্দ্ৰজিতের ভাবনা নেই।-চোখের ইশারায় এটুকু জানিয়ে দেবার সুযোগও ইন্দ্ৰজিৎ তাকে দেয় না। মানবকে এভাবে এসে দাঁড়াতে দেখে সে যে কী রকম আঁতকে উঠেছিল তাও ইন্দ্ৰজিতের চোখে পড়েনি।
তিন-চারদিন চোটপাট চলবেই। মারধোর কববে না, কিন্তু কথা আর ব্যবহারেব ধারালো অন্ত্রে তার হৃদয়মন কুচিকুচি করে কাটবে।
কয়েক মুহূর্তের জন্য এ চিস্তাও মনে উকি দিয়ে যায় মাধবীর যে চাকর দরোয়ান ডেকে চোর বলে ধরিয়ে দেবে মানবকে !
মারতে মারতে আধমরা করে ওরা যাতে তাকে থানায় গিয়ে জমা দিয়ে আসতে পারে সে ব্যবস্থা করবে !
ইন্দ্ৰজিৎ খুশি হবে। বেশি রকম খুশি হবে। আজ রাত্রেই হয়তো তাকে সঙ্গে নিয়ে আনন্দ করতে বার হবে রোমাঞ্চকর আনন্দের কোনো কেন্দ্ৰে, হয়তো কিনে দেবে নতুন রকম শাড়িটা কিংবা গয়নাটা !
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		গোপনীয়তার নীতি
	উইকিসংকলন বৃত্তান্ত
	দাবিত্যাগ
	আচরণবিধি
	উন্নয়নকারী
	পরিসংখ্যান
	কুকির বিবৃতি
	মোবাইল সংস্করণ



		[image: Wikimedia Foundation]
	[image: Powered by MediaWiki]





		

	
 

 

		
		

সীমিত বিষয়বস্তুর প্রস্থ সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় করুন







